প্রকাশক 
জ্রীপাচকড়ি মিত্র 
ইগ্ডিয়ান্‌ পাত্রিশিং হাউস 
২২, কর্ণওয়'লিস ট্রাট, কলিকাতা 


কান্তিক প্রেস 
১০ কর্ণওয়ালিস ভ্রীট, কলিকতি! 
শ্রীহব্চিরণ সান! দ্বার! মুদিত 


সূচী। 


বিষয় 
অথংড মাহবকা নাম 
অগম পুরীকো! ধ্যান 
অব তোহি জান ন দে পিউ প্যারে 
অব হম অনংদকো ঘর পায়ে 
অবিনাসী ছ্ুলহ| কব মিলিহো 
অন্তি কহে! তে! কোঈ ন পতীক্জে 
আখি ন সুবৈ বারবা 
আজ স্থহাগকী রাত পিয়ার 
আদি অংত নহি হোতে বিরহুলী 
আধর কর রাখে সবহিনকো 
আপা তদদৈ হরি ভাজৈ 
এক নিরংতর অংতর নাহী 
কথা কীর্তন মংগল মহোছব *** 
কব পিয়! মিলিহৌ সনেহী আয় 


পৃষ্ঠা 
৩২ 
৩১ 
৮১ 
৩০ 


৮৩ 


৬৬ 
৫৩ 
৩৪ 
১২ 
৫২ 
১৭ 


৬২ 


রি 


বিষয় পৃষ্ঠ। 
কবীরা সকলী বোলৈ বানী :* ৫১ 
কহহু হো অমর কাসে লাগ! "** ৫০ 
কম্পন বাকে ধর্মনবরাকে ৪৯ 
কহ্হি' কবীর পারস পরসৈ কয ৩ 
কিতনে। মনাবরে! পার পরি" ১ 
থেলে সাধ সদ! হোরী ১, ১৬ 
খেলো নিত মংগল হোরী  *** ১৯ 
গগন মংদিল বিচ ফুল এক ফলা 8৪ 
গুপ্ত প্রগট হৈ একৈ মুদ্রা ১০, ৫ 
গুরু বিচার! ক্যা করে **, ৪ 
বাট ভূলানা বাট বিন টা ১৪ 
চরণামূত পরপাদ চরণ বরজজ '*"" ১৬ 
চলী মৈ থোজমে পিক **, ৭9 
চাঁচর খেলো হো সমঝ *** ২৪ 
চাতক কই। পুকারৈ দূরী ৮, ৪৮ 
চী্টী জহা ন চটী সকৈ ণ 
ংত্রী জংবর অনুপম বাজে  -.. ৪৭ 


জিন রহ চিত্র বনাইয়| ৪ ৬ 


বিষয় 
জির বিন! জিব বাঁচে নহী' 
জোগিয়াকে নগর বসে! মত কো 
ঝুলহি জীব জহান জই লগ 
তুম ঘট বলন্ত থেলে। সুজান 
তৌ লে? তারা! জগ মগে 
দরমাংদা ঠাটে। তুম দরবার 
দরশ তুদ্ধারে দুর্লভ 
দয়া কর জব মুক্তি দীন্হো 
দেখি মায়াকো রূপ 
পিলক! মহরম কোঈ ন মিলিয়! 
(প্রম পাটক! চোলনা 
গীত লাগি তুব প্রমকী 
পুরব পচ্ছিম দেখ দকৃখিন 
বস্ত অংতৈ খৌঙ্গে অংতৈ 
বহক মড। তিন লোকমে 
বহুত দিননমে প্রীতম আঙে 
বহুবিধি চিত্র বনাঁয়কে 


বাজীগরকা বাদরা ঠা 


পৃষ্ঠা 
৪ 
৪৫ 
৫৭ 
৯৩) 
১৫ 
৭৮ 
৭৩ 
৪০ 
৪২. 


৬৪ 


৩৯ 


৬৮ 
£৫ 
৯১৬ 


বিষয় 
বেদকী পুত্রী স্থৃতি আঈ 
বেহ। দীন্হী খেতকে 
বোলন হৈ বহু ভাতিকা' 
মন মিলি পিতমরা খেল হোঁরী ... 
মসি বিন দ্বাইত কলম বিন কাগদ 
মানস তন পায়ো বড়ে ভাগ 


মায়া তজে কাযা ভয়। টন 


মূল গহেতে কাম হৈ 

রাগকী চোট লগী হৈ তনমে' 
শন হমারা আদিকা 

শব্দ বিনা পতি আধবা 

শব্বৈ মারা গির প্র 

সংশয় সব জগ খংডিয়া 

সমঝি বুঝি দৃঢ় হো রহে 
সবকী উতৎপতি ধরতি রস 
সবতে সাচা ভল৷ 

সাহিৰ ?হ রংগরেজ 

স্থুতল রহলু মৈ নীদ ভরি হে! 


পৃষ্ঠ 


১১ 
১৩ 


২২ 


৯৭ 
নিও. 
১০ 
৭৩) 
৫? 
৫৮ 
৫৮ 


1/০ 


বিষয় 


সুধা! জল পিবৈ নহী রা 


হুনহ অহ মেরী রাধ পরোসিন 
সত সরোরর নহাঁয়কে 

সোই কহতে সোই হোউগে 
হংস! তৃতো৷ সবল থা 

হংলা প্যারে 

হীরাকী ওবরী নহী 

হুআ জব ইঞ্ষ মন্তান। 

ই" বারী মুখ ফের পিয়ারে 


ুষট। 


কবীর 
ন্কল্লীল্ স্ল্লঞ্খ 


১ 


কিতনো৷ মন।বে। গার পরি 
কিঙনো মনাবো রোয়। 
হিং পুজৈ দেবতা 
তুর্ক নকাঁয় হোয়।॥ 
পায়ে বয়িয়। বা বুঝাইলাম কত, কীদিয়! 
বা বুঝাইলাম কত, হিন্দু দেবতাঁকেই করিয়া 
চলিল পুজা, এবং মুদলমানও কাহারও 
আপন হইল না। 


কবীর 
এ 


সবকী উৎপতি ধরতি 
সব জীবন প্রতিপাল। 
ধরতী নজানৈ আপ গুণ 
এস। গুরু বিচার ॥ 
সকলের উৎপত্তি ধরিত্রী, সকল জবেরই 
সে প্রতিপালক । ধরিত্রী জানে না আপনার 
গুণ, এমনই গুরুর বিচার । 
চে, 
অস্তি কো তে! কোঈ ন পতীজে 
বিনা অস্তিক! সিদ্ধা ॥ 
“অন্তি” যদি বলি তে কেহই করেনা 
বিশ্বাস। ণঅস্তি” বিনাই সকলে সি্ধা 


কিনা! 
৪ 


আখি ন স্থঝৈ বাঁররা 
ঘর জরৈ প্র বুতায় 


কবীর পরখ 


চক্ষে দেখেন! প(গল|, জলে ঘর আর 
নিবায় ধুলা! 
৫ 
বস্ত, অংটত খোৈ অংতৈ 
ক্যোকর মাবৈ হাথ ॥ 
বন্ত একথানে, খু'জিতেছে আর একথানে, 
কেমন করিয়! তাহ! পাইবে হাতে? 
ঙ 
কহহি কবীর পাঁরস পরটস ক্যা 
জস পাহন ভীতর লোহা ॥ 
কবীর কহেন,পারস পরম করিলে (আমার) 
কি; (আমি যে রহিলাম ) পাষাণের ভিতরে 
লোহার মতন । 
রী 
বক মংড। তিন লোকমে' 
বহক রহা সব গর 
রত্র অড়াইনি রেতমে' 
ংকর চুনি চুনি জাঁয় 


কবীর 


অচৈতন্ত মাথ! তিন লোকে, অচৈতন্ত রহে 
সব ঠাই। 

সিকতার মধ্যে হারাইল রত্ু, (হতভাগা!) 
এখন চলিয়াছে কাকর বাছিয়! বাছিয়]। 


৮ 


গুরু বিচার! ক্য। করে 
শিষাহি মাহৈ ঢুক। 

ভাবৈ ত্যো। পরমোধির়ে 
বাস বজায়ে ফুক ॥ 


গুরু বেচারা করিবে কি, শিবের নধ্যেই 
চুক? যেমন যাঁর ভাঁব তেমনি তার প্রবোধ ) 
বাশ অন্ুসারেই তে| বাজে ফ,ক। 


নি 


দিলক1 মহরম কোঈ ন মিলিয়া 
জে! মিলিয়া সে! গরজী | 


কবীর পরখ 


আন্তরের মরমের কথ। বলে এমন কেহই 
মিলিল না, যত লোক মিলিল সবই গরজী। 
১৩ 
দোই কহতে সোই হোউগে 
নিকলি ন বাহুর আউ। 
হো হুজুর ঠা! কহৌ 
ধোখে ন জন্ম গরাউ ॥ 


তাহা কহিতে কহিতে তাহাই যাইবে 
হইয়া, বাহির হুইয়া কেন তবে আইস ন1। 
“তুমি প্রভূ” (দীন নহ ), আমি দাড়াইরা 
কহিতেছি এই কথা। ধোঁখায় এই জন্ম 
দিয়ে! না কাটাইয়। | 
১৩ 
গুপ্ত প্রগট হৈ একৈ মুদ্রা! 
কাকে কহিয়ে ব্রাহ্মণ শুদ্রা ॥ 
ঝ.ঠ গর্ব ভূলৌ মতি কোঈ। 
হিন্দু তুরুক ঝ.ঠ কুল হোঈ॥ 


কবীর 


যথা গুপ্ত তথা ব্যক্ত একই সকলের মুদ্রা, 
তবে কাহাকে বল ব্রাঙ্গণ আর কাহাকে 
বল শুদ্র? মিথ্যা গর্বে কেহ ভুলিও না) 
ইহ] হিন্দু ও ইহ| মুসলমান এই যে ছুই 
সম্প্রদায়, ঝুঠা সেই ধারণা । 


১২ 


জিন য়হ চিত্র বনাইয়! 
মাচ! স্থত্রধারি | 

কহহী কবীর তেজন ভলে 

চিত্রবংত লেহি বিচারি ॥ 


যিনি এই চিত্র নির্মাণ করিয়াছেন তিনি 
সত্য সুত্রধার; কবীর কহেন, «মেই জন শেষ্ঠ, 
যে সেই চিত্রকরকে লইয়াছে বিচার করিয়া ।” 


৯১৩ 


বেবী পুত্রী স্মৃতি আঈ। 
বংধরত বধ ছোড়ি ন জাঈ ॥ 


কবীর পরথ 


বেদের কন্ঠ আসিলেন স্বৃতি, তিনি 
বাধিলেন এমন ঝাধন যে কিছুতেই যায় 
লা ছাড়ান। 
১৪ 
সুধা জল পিবৈ নহী, 
খোদি পিয়নকী হৌস॥ 
স্থধ! জল করে না পান, আপনি খুণিয়! 
পান করিবার নাসন]1। 
১৫ 
চাটা জা ন চটী সকৈ 
রাঈ নহি ঠহরায়। 
আবাগবনকী গম নহী' 
তই সকলৌ জগ জায় ॥ 
পিপীলিকণ যেখানে চড়িতে পারে ন, 
রাই যেখানে না দাড়ায়, যাওয়! আসার গম্য 
নহে যে স্থান, সেখানেই চলিয়াছে সমস্ত 
জগতৎ। 


ল্লীন্ল ভঞ্সতেণ্ণ 


টে 


হংসা তৃতো মবল থা 
হলকী আপন চাল। 
রংগ কুরংগে রংগিয়া 
তৈ কিয়া লগবার ॥ 


হংস ( সাধক) তুইতো ছিলি সবল, হালকা! 
ছিল তোর চাল (গতি); কুরঙ রঙ্গে 
রঙ্গিয়া তুই বানাইয়াছিদ্‌ আপন বন্ধন। 
চে 
প্রেম পাটক! চোঁপনা 
পির কবীরু নাঁচ। 


পানিপ দীন্হো তাম্থুকো 
ভো৷ তন মন বোলৈ সাঁচ। 


কবীর উপদেশ 


প্রেম পাটের বসন পরিয়া হে কবীর, 
তুমি নাচ। বে তনুতে মনে বলে সত, সেই 
পায় এই বসন। 


ও 


সবতে সাচা ভল! 

জো সাচা দিল হোয়। 
সচ বিনা সুখ নাহিন। 

কোটি করৈ জো কোয়। 


সর্বাপেক্ষা ভাল সতা, যদি হৃদয়ে থাকে 
সত্য। সত্য বিনা স্বুখ নাহ, কোটি উপান্গ 
কেন কেহ না করুক। 
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সংশয় সব জগ খংডিয়া 

সংশয় খংডৈ নকোয়। 
সংশয় খ'ড়ৈ সো জনা 

জো শব্দ বিবেকী হোয়॥ 


কবীর 
সংশদ্ধ সকল জগংকে করতেছে খণ্ডিত, 
ংশ্নকে কেহ করেনা থণ্ডন। দেই জনই 
সংশয়কে করে খণ্ডিত, যে “শব্দকে” লইয়াছে 
চিনিয়া। 
৫ 
বেলন হৈ বনু তাতিক 
তেরে নৈন কছু না সুঝ। 
কহহি কবীর বিচারিকে 
তু ঘট ঘট বাণী বুঝ ॥ 
বাণী আছে বহু গ্রকারের, তোর নয়নে 
নাই কিছু মাত্র দৃষ্টি) কবীর কহেন, তুই 
বিচার করিয়া] ঘটে ঘটে বুঝিয়া! নে বাণী। 


ঙ 
মূল গহেতে কাম হে 
তৈ মত ভর্ম ভুলব । 
মন সাগর মনসা? লহরী 
বহে কতই, মত জাব। 


কবীর উপদেশ 


মূল গ্রহণেতেই কাজ) তুই যেন ভ্রমে 
ভ্রলিয়। না মরিম্। মন সাগর, কল্পনা লহরী, 
বৃহিয়। কোথাও যেন না বাঁস। 
৭ 
বাঁজীগরক1 বাঁদর! 
ধসা জীব মনকে সাথ । 
নানা নাচন নচায়কে 
রাখৈ অপনে হাথ ॥ 
মনের কাছে জীব যেন বাঁজীকরের বাদর। 
নান! নাচায় নাচাইয়া তাহাকে রাখিয়া দেয় 
আপনার হাতেই । 
নেহা দীন্হী খেতকো 
বেহা! খেতহী খায়। 
তীন লোক সংশয় পড়ী 
মৈ কাহি কহৌ সমুঝায় ॥ 
বেড়া দেওয়। গেল খেতে, বেড়া খাইল 


৯৯ 


কবীর 


খেতকেই । তিন লোক সংশয়ের মধ্যে রহিল 
পড়িয়া; আমি বুঝাইয়া বলিব কাহাকে ? 


নি 


আপ! তাঁজে হরি ভজৈ 

নথ সিথ তজৈ বিকার। 
সব জীবসে নির্বের রহে 

সাধ মতা হৈ সার ॥ 


যে অহংকার তাগ করে, হরিকে 
ভঙ্জনা করে, নখ হইতে শিখা পধ্যস্ত 
বিকার ত্যাগ করে, সর্ব জীবে নির্বৈর থাকে, 
--সেই সাধুর মতই সার। 


সি 
ক ৩ 


মায় তজে ক্যা ভয়! 
জো মান তজ। নহি জার। 
জেহি মন মুনিবর ঠগে 


সো মান সভনকে। খায় ॥ 
২ 


কবীর উপদেশ 


মায় ত্যজিলে তো কি হইল, যদি 
মান ত্যজ! ন! গেল? যেই মাঁনে মুনিবর 
যান ঠকিয়া, সেই মানই তো সকলকে থায়। 
১১ 
সমঝি বুঝি দৃঢ় হে! রহে 
বল তজি নির্বল হোঁয়। 
কে কবীর সো সন্তকো 
পল] ন পকড়ৈ কোয় ॥ 


সমুঝিয়। বুঝিয়া যে হইয়া থাকে দৃঢ়) 
বল তার্জিয়া ষে হয় নির্বল; কবীর কহেন, 
সেই সাধকের পাল্লা ধরিতে পারে ন! 
কেহই। 
১২ 


হীরাকী ওবরী নহী 

মলর়াগির নহি পাত। 
দিংহোকে লেহংড! নহী 

সাধু ন চলৈ জমাত॥ 


১৩ 


কবীর 


বহু হীরা এক স্থানে জন্মে না) মলয়া 
গিরির পংক্তি হয়না, পিংহের ও পাল নাই, 
সাধু দল বাধিয়! চলেন ন1। 


১৩ 


ঘাট-ভুলান। বাট বিন্‌ 

ভেথ ভ্রলানা কান। 
ভাঁকী মাড়ী জগতমে 

সো ন পড়! পহিচান ॥ 


ঘাট ব্যর্থ হইল বাট বিনা। ভেথব্যর্থ 
হইল সীমা | ধাহার রসে জগৎ সিক্ত, 
তাহাকে গেলন। চেন।। 


১৪ 


জির বিনা জির বাঁচে নহী' 
ভির কো জীব আধার। 
জীর দয়! কর পালিয়ে। 
পংড়িত করছ বিচার ॥ 
৪ 


কনীর উপদেশ 


জীব বিনা জীবে বাঁচে না, জীবই জীবের 
আশ্রয়। জীবকে দর! করিয়া কর পালন, 
হে পণ্ডিত, এই কথা দেখ বিচার কারয়া। 
১৫ 
তোৌ লো তারা জগ মগে 
জোৌ লে উগেন সুব। 
তৌ লো জিবন কমন বশ ডোলৈ' 
জো লৌ জ্ঞান ন পূর॥ 
সে পর্য্যন্ত তারা জগ মগ করে, যে পর্যন্ত 
ন। সুর্যের না হয় উদয়। 
সেই পর্যন্ত জীৰ কর্ম বশে আন্দোলিত 
হয়, ষে পর্যন্ত না জ্ঞান হয় পুর্ণ। 


১৫ 


ুল্বীল্ল নাঞ্ধন 


১ 


থেলো! নিত মংগল হোরী 
নিত বদংত নিত মংগল হোবা। 
ভক্তি ভার ছিড়কো সাহিব পৈ 
সুফল জন্ম নরনারী ॥ 
নিত্য নিত্য খেল মঙ্গলের হোরী, নিত্যই 
বসন্ত, নিত্য মঙ্গলের কর বসস্তোতৎসব। 
ভক্ত ভাব স্বামীর গাত্রে কর বর্ষণ-হে 
শরনারী, এই সংসারে জন্ম সফল করিয়া 
লও। 
২ 
চরণামৃত পরসাদ চরণ রজ 
অপনে সীস চঢ়াব। 
লোক লাজ কুল কাঁন ছাড়িকে 
অভয় নিসান উড়ার ॥ 
১৬ 


কবীর সাধনা! 


কথ! কীর্ভন মংগল মহোছব 
কর সাধনকী ভ'র। 
কভী ন কাজ বিগরি হৈ তেরে! 
সত সত কহুত কবীর ॥ 
তাহার চরণামূৃত, তাহার প্রসাদ তাহার 
পদধুলি লও মাথায় পাতিয়া, লোকলজ্জ! 
কুলের সীম! ত্যাগ করিয়া অভয় নিশান 
দাঁও উড়াইয়া | 
কথা, কীর্ভন, মঙ্গল, মহোৎসব এবং 
সাধনার উপর সাধনা তোল জমাইয়!। 
কবীর কহিতেছেন “আমি সত্য সত্য 
বলিতেছি, তে'মার লক্ষ্য কখনও হইবেন! 
ব্যর্থ ।” 


চা 
মানুষ তন পায়ো বড়ে ভাগ। 
অব বিচারকে থেলো ফাগ॥ 
বিন জিহ্বা গাবৈ গুণ রসাল। 
বিন চরণ নাচৈ অহদ চাঁল ॥ 
৯৭ 


কবীর 


বিন কর বাজ! বজে বৈন। 
নিরথ দেখ জই বিনা নৈন ॥ 
নিনহী মাবে মুতক হোয়। 
বিন জারে হোয় থাক পোয়॥ 
বিন মাংগে বিন জাচে দেয়। 
সে! সালিম বাজী জীত লেয়॥ 
বিন দীপক ববৈ অথগ্ড জোত। 
পাপ পুন্ন নহি লাগে ছোত ॥ 
চন্দ্র সুর নহি আদি অংত। 
তই কবীর থেলে বসন্ত ॥ 


বড় ভাগ্যে এই মনুষ্য তন্তু করিয়াছ লাভ, 
এখন চেতন হইব কর বসন্তের উৎসব 
পিহব। বিনা কি রলাল গুণ গানই হইতেছে! 
চরণ বিনা চলিয়াছে অদীম নৃত্য! বিন! 
যন্ত্রে, বিনা হস্তে, কি বীণা বাজিতেছে! 
( যেখানে ইচ্ছ!) সেখানে বিনা নয়নে এই 
লীল] কর প্রত্যক্ষ। 
১৭ 


কবীর সাধন! 


মৃত্যু বিনাই সকলে মরণ লাভ 
করিয়ছে, দাহ পিণাই সকলে ভম্ম 
হইয়। আছে। না চাহিতেই, না যাঁচিতেই 
যে দিতে পাবে, পরিপুর্ণ বাজী তে সেই 
জিতিয়া লয়, দীপ পিনা অথণ্ড জ্যোতি 
উদ্ভাসিত। পাপ পুণ্যের (সেখানে) স্পর্শ 
লাগেনা | 

কবার কহেন *্বেখানে) না আছে চন্দ্র, 
ন। আছে সুর্ধ্য, দেখানে আমি মাতিয়াছি 
বসন্তের উৎসবে ।” 


৪ 


খেলে সাধ সদ! হোরী। 
তই ছুন্দ উপাধি নহী” থোরী 
তাল মুল সুর সদা বাট ধরি। 
পচ্ছিম দিস! পর বাগে হোরী ॥ 
খোল কপাট সহজ ঘর পায়া 
স্থন্দর রূপ স্থরত গোরী। 
১৯ 


কবীর 


নিতত সথী চতুর সব গাবৈ 
বাঁজত তুরহী দৈ দৈ তারী॥ 
ছিড়কত টীর রংগ চিত চংচল 
প্রেম কেসর ভরি পিচুকারী। 

স্থর নর মুনি তই হোত কুলাহল 
প্রীত গুলাল উড়ত ভারী ॥ 

কোই নিরগুন কোই সরগুন রাঁচা 
'আপ বিসারি চলে সবহী। 

কৈ কবীর চেত নর প্রাণী 
জুঁকত অতীত মিলেযা অবহথী ॥ 


যেখানে সাধক নিত্য বসন্তোৎসবে মাতি- 
য়াছেন; সেখানে নাই €োন ছন্দ, নাই 
কোঁন উপাধি, নাই কোন দৈন্। 

সেথানে আদি তাল ও মুল রাগ চিরন্তন 
পথে যাত্রা! করিয়া পশ্চিম দিগ.ভাঁগকে 
বমস্তোংসবের সঙ্গীতে করিয়াছে পরিপূর্ণ । 

দ্বার খুলিয়া অমি সহজের ঘরকে হইয়াঁছি 
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কবীর সাধন! 


প্রাপ্ত । কিস্ন্দর সেই সহজ রূপ! কিবা 
তাহার গৌর কান্তি! 

যত সব চতুর সখী নৃত্য করিতেছেন, 
গীত করিতেছেন, তালে তালে বংনা 
বাজিতেছে। (প্রেম) চঞ্চল চিত্ত পিচকারীর 
মধ্যে প্রেম রঙ্গ ভরিয়া বসনে তুষণে রং 
দিতেছে ছিটাইয় । 

স্কুর নর মুনির সেখানে কি আনন 
কোলাহল ! প্রেমের রঙ্গ আকাখকে করিয়াছে 
আচ্ছন্ন ! 

কেহ তাহাকে নিগুপ বলিয়া মনে দনে 
করিয়াছে রচন!) কেহ তাহাকে সগুণ বলিয়া 
মনে মনে করিয়াছে রচনা, আসল আত্মাকে 
সকলেই গিয়াছে ভুলিয়া । 

কবীর কহেন “হে নর, হে প্রাণবান, 
যিনি (বিশ্বের সকলের মধ্যে) যুক্ত, ধিনি 
(বিশ্বের সকলের ) অতীত, তাহার সহিত 


এখন হইবে মিলিত ।” 
২১ 


কবীর 


নন মিলি পিতমবা খেলো ভোরী ॥ 
সংদয় সকল জাত ছিন মাহী 
আরাগবনকে ফংদা তোখী ॥ 
চিত চংচল অস্থির করি রাখে! 
স্থরত নিরত করো এক ঠৌরী ॥ 
বাজত তাল মুদংগ ঝাঁফ ডঝ 
অনহদ ধুনকৈ ঘন ঘোদী। 
আবুত রাগ সবৈ অন্রাগা 
সার সুর অন্তর মোরী ॥ 
অগর বাল মহকৈ চহ*গবী 
সেত অবীর লৈ ভরি ঝোরী 
অজর অমর ফণ্ডর! নিতপারৈ 
কহৈ কবীর গয়ে জমজোরী ॥ 


হে মন, প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিয়া হোলা 
লও খেলিয়া, জনম মরণের আবরণ ছিন্ন 
করিয়া! সকল সংশয় ক্ষণকালমধ্যে যাইবে 
২ 


কবীর সাধনা 


বিলুপ্ত হইয়া । চঞ্চল চিভ্তকে লও স্থির 
করিয়া । প্রেম বৈরাগ্যকে এক আধারে লও 
অচল করিয়] ॥ 

মুদঙ্গে ঝন্ফে ডন্ফে ঘন ঘোর রবে 
বাঁজিতেছে অসীম সঙ্গীতের তাল। পরম 
অনুরাগ ভরে যত রাগিণী সবাই আসিতেছে 
(আমার অন্তরে), (বিশ্বের )সার স্থর আমার 
অন্তরে । 

চারিদিকে ভরিয়! উঠিতেছে অগুরুর গন্ধ । 
ঝোল! ভরিঞ! লইয়াছি শুভ্র আবির । অজর 
অমর বসন্তোৎ্সব নিত্য কাল পাইতেছি। 
কবীর কহেন “গিয়াছে চলিয়া জমের জুলুম” 


৬ 


তুম ঘট বসন্ত থেলো সুজান। 
সন্ত শব্বমে ধরে! ধ্যান ॥ 

কহে কবীর সুখ ভয়ো ভোগ। 
এক প্রেম বিনা নকল রোগ ॥ 


২৩ 


কবীর 


ভোঁমার অন্তরে সেই সুজন করিতেছেন 
বসস্কের উৎসব । তাহার সত্য সঙ্গীতে 
ধ্যানকে কর ধাঁরণ। কবীর কহেন, “সুখ 
তো! (যথেষ্ট) সম্ভোগ হইল; এক প্রেম 
বিনা সবই হুইয়া রহিল ব্যাধিরূপ।* 


চাঁচর খেলো হো সমঝ 
মন চাঁচর খেলো ॥ 
চাচর থেলো! কংত মিলি 
চিত চরণ লগাই। 
সত সংগত সত ভার করি 
ম্থ মংগল গাই ॥ 
জনম জনম ভরমত রহো। 
জীব নেক ন বুঝেব। 
কামনাকে ভীড়মে 
শিজ খেল ন হঝেব ॥ 
২৪ 


কবীর সাধন! 


এক হংকার ওর কাঁমন। 
ইন সংগ মন বংধা । 
মৌতনমৌত লে জাতু হৈ, 
চীন্হৈ নহি অংধা ॥ 
তীন লোক চাঁচর রচী, 
ভূলে? জম মায়া । 
সেরককে। সেবা করো 
সাহিব ব্সরারা ॥ 
মহ গুদর অবজাতু হৈ 
চেতো নর প্রাণী । 
আদি €্রম চিত দৃঢ় গহে। 
ছু'টে জম খানী ॥ 
গেলো স্থরত সম্হারিকে 
গ্রীত পতি উর রাখে! 
০প্রম মগন রহে। প্যারসে। 
অমৃত রস চাখো ॥ 
নাদ প্রেম সম্হারিকে 
তার সুদংগ সংগ মিলাবো । 
৬৫ 


কবীর 


শু 


আদি হুর বিচারকে 

নিজ ধুন উপজাঁবো ॥ 
নিস বাসর খেলো সদা 

জাতে ছে) লাগৈ। 
পীবসেতী পরিচয় করো 

সকলৈ ভ্রম ভাগে ॥ 
গ্রাত সন্তোষকী অর্দভা 

সব অংগ লগাবো। 
সকল জগত ছায়কে 

অবীর গুলাল উড়ারে! ॥ 
নাচৈ নবেলী নারী 

সনৈ মিলিকে ইক ঠোৌরা। 
চাচর খেলো জীহসে। 

ছুটে সব উরা ॥ 
পিচ়কারী ভরু অগর বান 

খেলো পিয় সংগা । 
মহকৈ বাদ সুবাস 

খেল লাগে অতি রগ ॥ 


কবীর সাধনা 


থেলৈ সংত গুজান 

কোঈ ঘা গতিকো জানৈ | 
অনজ।নে বাদৈ সনৈ 

কোঈ নেক ন মানৈ॥ 
কৈ কবীর বিচারকে 

ছাড়ো সব আস|। 
এপী চাঁচর খেলঈ 


প্রভূ বনে দ!সা। 
সচেতন হইরা বপস্তোৎ্সবে প্রবৃত্ত হও, 
হে মন, সচেতন হইয়! উত্সবে হও প্রবৃত্ত । 
কান্তের সঙ্গে মিলিত হইয়া থেল হোরি। 
তাহার চরণে লগ্র কর চিত্তকে। সতোর 
কর সঙ্গ, সতাকে কর ভাবনা, আনন্দ মঙ্গলের 
গীত কর গান । 
জনম জনন বুরিয়। মরিলে হে জীব, 
কল্যাণকে পারিনে না চিনিতে! কামনার 
কোলাহলের মধ্যে নিজের প্রেম-খেলাকে 
চিনিয়াই লইতে পারিলে না! 
২৭ 


কবীর 


এক অহঙ্কীর ও তাহার উপর আবার 
কামনা, ইহাদের সঙ্গে মন একেবারে হইয়া 
গেল বদ্ধ! তাই ত মৃত্যু হইতে মুত্াতে 
তোমাকে লইয়া যাইতেছে টানিয়া, অঙ্ক 
তোমার নয়ন, বুঝিবে কেমন করিয়া? 

তিন লোকে চলিয়াছে বসন্তের উত্সব, 
আর তুমি ভরমে মায়াতে রহিয়াছ তুলিয়া! 
স্বামীকে বিস্বৃত হইয়া সেবকের করিতেছ 
সেবা! অবসর যাইতেছে বহিয়, হে প্রাণ, 
সচেতন হও ১ আদি প্রেমকে চিত্তে কর গ্রহণ; 
মৃত্যুর গহ্বর হইতে রক্ষা পাইবে । প্রেমকে 
সামলাইয়া কর (প্রেম) খেল, পতিকে 
রাখ হৃদয়ে, প্রিয়তমের সহিত প্রেমে হও 
মগ্ন। অমৃত রসের স্বাদ কর গ্রহণ। 

প্রেমের সঙ্গীতকে লও সঙ্গত করিয়া, 
মৃদ্দ তাল মিলাও তাঁহার সঙ্গে। আদি 
স্গরকে সচেতন ভাবে বুঝিয়া, আপন স্থুর 
কর উৎপন্ন। দিবারাত্রি নিত্য কাল এই 


৮ 


কৰীর সাধন! 


উৎমবে থাক মন্ত, যেন (তাহাতেই তোমার ) 
প্রেম ধ্যান যায় লাগিয়া। প্রিয়তমের সঙ্গে 
পরিচয় কর--সকল লরমই করিবে পলায়ন । 

গ্রীতি সন্তোষের সুরভি লাগাও অঙ্গে, 
মকল জগত ছাঈয়া উডাও আবির গুপাল। 

তরুনী সুন্দরী করিতেছে নৃত্য, সকলে 
আসিগা মিলিয়াছে এক ঠাই । আজ প্রিষ্ব- 
তমের গঙ্গে (বসন্ত) খেলা । কি অপুর্ব 
স্থব্প (মিলন মন্দিরকে ) করিতেছে সুরভিত, 
বিচিত্র রঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে (বসন্ত ) খেলা । 

সাধু সচ্জন করিতেছেন এই খেলা, 
তাহারাই জানেন এই উৎসবের রহমত । 
অনঙজান। €-. ম্বাদ পান নাই বাহার) যাহারা, 
তাহারা সবাই মরিতেছেন বকিয়া, (কাজেই) 
কাহারই তাহা! লাগে ন! ভাল । 

কবীর বিচার করিয়া কহিতেছেন, “ছাড় 
সব তৃষ্ণ1, এমন হোরি থেল, বেন প্রভূ হইয়! 
যান দান, এবং দা হইয়া যাঁন প্রভ |” 

৯ 


কবীর 
৮ 


আধর কর রাখে সবহিনকে| 
নৈনন ডার অনী্ঘ। 
টীন্হো! রে নর প্রাণী বাকো 
নিসদিন চেতত গভীর ॥ 


সকলের চক্ষুতে ঘিনি (প্রেমের ) আবির 

দিয়া সকলকে করিয়া রাঁখিয়াছেন অন্ধ, 

হে নর,তাহাকে লণ্ড চিনিড়া, নিশি দিন প্রাণী 
গভীরভাবে করিতেছে ধাহার ধ্যান। 


নি 


অব হম আনংদকেো! ঘর পায়ে। 
জনসে দয়া ভঈ সাহিবকী 
অভয় নিসাঁন উড়ায়ে ॥ 
ভি পরপংচ বেদে বিধি কিরিয়া 
চরণ বঁবল চিত লায়ে। 
হদ ঘর ছোড় ব্হদে ঘর আসন 
গগন মংডল মঠ ছায়ে ॥ 


কবীর সাধন! 


চত্দ নস্থর দ্বিবদ না রজনা 
ভই| জার লো লাম়ে। 
কহে কবীর পিয়কী প্যারী 
পিয়। পিস রটলায়ে ॥ 
এখন আমি আনন্দের ঘরকে হইয়াছি 
প্রাপ্ত । যেদিন হইতে আমার প্রতি স্বামীর 
দয়া হইয়াছে, নে দিন হইতে আমি উদ্ভাইয়াছি 
অভন্ন পতাক1। 
বেদ, বিধি, ক্রিগ্গা ও প্রপঞ্চ পরিত্যাগ 
করিয়! তাহার চরণকমলে চিন্ত করিয়াছি 
সমাহিত, সীমার ঘরকে ছাড়িয়া! অসীমের 
ঘরে করিয়াছি আপন, গগন মগুলে আমার 
মন্দির করিয়। দিয়াছি ব্যাপ্ত । 
চন্ত্র সুধা দিবস রঙ্গনী যেখানে নাই 
সেইখানে গিনা আমার ধ্যানকে হইয়াছি 
প্রাপ্ত । কবীর কহেন, “আমি ) প্রিতমের 
প্রেদসী, এহ প্রিন্মতম, হে প্রিপ্নতম” এই নাম- 


জপ মামি দেখান হইতেই আনিয়াছি।” 
৩২ 


কবীৰ 


২ 


১০ 


অধন্ড সাহনকা নান 

ইর সব খড ৮5 
থখডিভ মের মের 

খংড ব্রংল্গৎড হৈ ॥ 
জাকা সা সো হেত 

তদোই নিব্বন্ধ 21 
উন সাধনকে সংগ 

সদা আনংদ হৈ ॥ 
চ*চল নন থির রাখ, 

জবৈ ভল রংগ ছৈ। 
হেরে নিকট উলটি ভৰি পাব 

তো অমৃত গংগ তঠ 
দর] ভার চিত রাখ 

ভক্তিকে অংগ টি । 
বপৃহ কবীর চেত চে 

তো জগত পতংগ চৈ 


কবার সাধন! 


অখণ্ড কেবল সেই স্বামার নাম, তাহা 
ছড়া আর বই খগ্ডিত। মেরু, সুমেক, 
এমন কি ব্রঙ্গাণ্ড পর্য্যন্ত খপ্ডিত। 

স্বামীর জন্ত যাহার প্রেম, কেবল মাত্র সেই 
বন্ধনের অতীত । সেই সাধুদের সঙ্গেই কেবল 
নিত্য আনন! বিরাজমান ! 

চঞ্চল নন স্থির কর, তবেই দেখিবে কি 
অপুর্ব রঙ্গ, তোনার সগ্মুখে যে উপুড হইয়া 
পরিপুণ রহিয়াছেন প্রিয়তম, তাহাই তো অমৃত 
গলা । 

চিন্ত মধ্যে দয়া গীতি কর ধারণ, কারণ 
ইহাই তে! ভক্তির অঙ্গ । কবীর কহেন, 
“অন্তরে হও জাত, কারণ স্বামী বিশ্বগ্রকাশ 
( ভানু )” | 

১১ 


সুত সরে।বর ন্হাঁয়কে 
মংগল গাইয়ে ॥ 


৩৩ 


কবীর 

চল হুংসা সন লোক 

বত স্থথ পাইয়ে 
পরস পুরুষকে চরণ 

বনহুর নাহি আইগে 
গুহুপ অনুপম বাস 

হংসা ঘর চল। লিঙ্গে । 
অনুত কপড়ে ওটি 

মুকুট সির দীজগে ॥ 
বহ ঘর বহুত 'অন:দ 

হুংসা সুথ লীজিয়ে। 
বদন মনোহর গাত 

নিরখকে লীজয়ে ॥ 
ছুতি বিন মসি বিন অংক 

সো পুস্তক বাঁচয়ে। 
বিন কর তাল বজায় 

চরণ বিন নাচিয়ে ॥ 

বিন দীপক উজিয়ার 

অগম ঘর দেখিয়ে । 


৪ 


কবীর সাধনা 


খুল গয়ে শব্দ কিবাড় 

পুরুষসো! ভেটিগ়ে ॥ 
সাঁহব সম্মুখ হৈ 

ভল্ভি চিত লাইস়্ে। 
অনাদি জো অবাধ অনংত 

দ্রস তাকো পাইয়ে ॥ 
কঠে কবীর মহ মংগল 

ভাগন পাইয়ে । 
সাঈ' সংগত তৌ লার, 

হংসা চল জাইয়ে ॥ 


প্রেম সরোব্রে ্ান করিয়া মঙ্গল গান 
কর। হে সাধক, সত্য লোকে চল, প্রভূত 
আনন্দ পাইবে। সেই স্বামীর চরণ পরশ 

করিলে আর কফিরিয়। আমিতে হইবে না। 
পুম্পের অনুপম সৌরভে পথ চিনিয়া, হে 
সাধক, সেই ঘরে যাও চলিয়।। অমৃতবসন 
পরিধান করিয়া শিরে লও মুকুট পরিয়া। সেই 
৩৫ 


কবীর 


ঘরে প্রভৃত আনন্দ; হে সাধক, তুমিও সেই 
আনন্দ গ্রহণ কর। রি মনোহর বদন সেই 
মনোহর তন্থ দেখিয়া, থাক বাচিম। 

বিনা অ'লোকে রা আধারে বাঁহা লেখা, 
পেই পুস্তক কর পাঠ। বিনা হাতে তাল 
বাজিতেছে, বিন। চরণে লও নাচিয়া। খ্বিন 
দীপে সব প্র্াশিত, অগমা ঘর লও দেখিয়া; 
সঙগগীতের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, শ্বামীব সঙ্গে 
কর মাক্ষাজ। 

স্বামী তোমার সুখে, অন্তরে আনিঘা লও 
ভক্তি | ঘিনি অনাদি, অবাধ, অনন্ত, তাহার 
দর্শন কর লাভ । কবার কহেন, « 
ভাগো এই মঙ্গল কর লাভ; স্বামিপঙ্গতে 
ধ্যানকে স্থাপন করিয়া, হে হংস হও 
অগ্রনর 1” 


বড, বহু 


১২ 
অগম পূবীকো পান 
খবর সাঁহিব কবো। 


৩৬ 


কনীর সাধনা 


লীজে তভ বিচার 

স্তরত মনমে ধরো ॥ 
সুরত নিরত দোউ সংগ 

অগমকো গম কিয়ো। 
সনর নিনেক বিচার 

এমা চিতমে দিয়ো ॥ 
পিয়াক সুর পৌ লায় 

অগোচর ঘর কিয়ো। 
শব উঠে ঝন্কার 

অলথ তই লখি লিয়ে ॥ 
অলগ লবখী লৌ লান় 

ডারি আগে ধরে! । 
জগমগার বহ দেস 

কেল হংসা করো ॥ 
কামনা ডোরী লায় 

পুকারে জীবকো। 
হুংসা চলে সভাল 

সিলন নিজ পীরকো ॥ 


শপ 


কবীর 


মংগ্ল কহে কবীর 

যে! সাহিব গান হৈ। 
হংসা আয়ে লোক 

অমর থর বাস ছে॥ 


অগম্য পুরীর কর ধ্যান, স্বামীকে কর 
অন্বেষণ । তত্বকে বিচার করিয়া কর গ্রহণ, 
প্রেমকে কর মনের মধ্যে ধারণ । 

প্রেম বৈরাগ্যে উভয়ের মিলন হওয়ায় 
অগ্ম্যকে বরিয়াছ গম্য। চিনের মধ্যে 
গ্রতীঙ্ষ/, বিনেক, বিচার, শাস্তি করিয়াছি 
দান। প্রয়তমের সুরে ধ্যানকে মগ্র করিয়া 
অগ্রোঁচরকে আমার করিয়াছি ঘর। সঙ্গীত 
যেখানে হইয়। উঠিতেছে বন্কৃত, অলক্ষ্যকে 
সেখানে লইর়াছি দেখিয়া । 

অলক্ষ্যকে লক্ষ্য করিয়া মগ্ন হও ধ্যানে, 
এবং তাহার সম্মুখে ধর ডালি। গ্রভায় প্রদীপ্ত 
সেই দেশ; হে হংস, কর ( সেখানে ) কেলি। 
৩৮ 


কবীর সাধন! 
কামনা বন্ধনরচ্ছু লইয়া, ডকিতেছেন 
জীবকে, হংদ তাই আাপনাকে সামলাইন্া 
চলিমাছে নিজ প্রিয় তদের মিলনে | 
কবীর গাহিতেছেন এই মঙ্গল, “এমন 
করিয়াই তো। স্বামী (সাধকের ) পাশে বিরাঁজ- 
মান। হংস মাদিন (তাহার) লোকে, অমর 
ঘরে হইল তাহার বাঁস।” 
১৩ 
পুরব পচ্ছিন দেখ দকৃখিন 
উত্তর রহৈ ঠহরায়কে। 
জই| দেখে! অগমা গুরুকা 
তঁহী তত্ত সমায়কে ॥ 
পকড় চরণ কর জোর 
নিছাবর কীজিয়ে 
তন মন ধন ওর প্রাণ 
গুরুকো দীজিয়ে ॥ 
পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উন্তব চাহিয়া দেখ, 
তিনিই রহিক্াছেন প্রতিষ্ঠিত করিয়।। যেখানে 


৯ 


কবীর 


দেখ সেখানেই সেই তগমা গুরুর তত্ব পরিপূর্ণ 
ভাবে সমাহিত। তাহার পায়ে ধরিয়া 
করজোড়ে তাহাকে দেও উপহার। তনু, 
মন ধন, প্রাণ সব সেই গুরুকে কর সমর্পণ । 


৮৪ 


দয়া কর জব নন 1শহো 

গহো। ৩৪ ঘনায়কে। 
পরম প্রীতম জান অপনে 

হৃদয় লিয়ে! সনায়কে ॥ 
ডারা মরনকো ভয় নলায়ো 

জব সাহিব দয়! করা। 
কর্ম ভমকো ছাড়ি জিতে 

সকল বাধ। পরিহ্রী ॥ 
তুম মেরে পরম মনেহী 

হা ঘর চলৌ। 
হাড়ি বিষয় ভব্বমাগর 

হংসা হংসন সিলো | 


কবীর সাধনা 


স্থরত নিরত নিচার 

তন্ত পদ সার ঠৈ। 
ট৫ঠো হংসা সত লোক 

গ্রেম মাঁধার হৈ ॥ 


দয়। করিয়া যখন (তিনি) দিলেন মুক্তি, 
খন দেই তত্ব মারও গভীর ভাবে ছবিলাম। 
তাহাকে আপনার পরম প্রি্নতম জানিয়| 
হয়ে লইলাম সমাহিত করিয়া । 

স্বামী যখন করিলেন দয়া, উন জরা 
মরণের ভয় গেল পলাইয়া। 

কম্ম ওভ্রমকে জীবন হইতে পরিত্যাগ 
করিয়! সকল বাধ।কে করিয়াছি পরিহার। 

হে হংস, তুমি আমার পরম স্নেহের, চল 
ঘরে চল। বিষ ভবসাগরকে অতিক্রম 
করিয্না, হে হংস সব হংসদের সহিত হও 
মিপিত। 

প্রেম ৭ বৈরাগা দিয়া বিচার করিয়। দেখ, 

8১ 


কবীর 


তত্বপদই সার প। হে হংপ, সত্যলোকে 
কর উপবেশন, প্রেমই তো রহিয়াছে আধার । 
১৫ 
দেখি মায়াকো রূপ 
তিবির আগে ফিবে। 
তেরী ভক্তি গঈ বড়ী দুর 
জীব কৈসে তবৈ ॥ 
কনীর পাবৈ বিচার 
বছুর নহি" আবঈ 
লোক লাজ কুল মেট 
পরম পদ পারঈ ॥ 
মায়ার রূপ দেখিয়া চঞ্চন তিমির 
ফিরিতেছে সম্মুখে, তোর ভক্তি গিয়াছে 
বভ দুরে; জীব তবে তরিবে কেমন করিয়া? 
কবীর বলেন, «যে বিচারকে পাইয়াছে সে 
আর আপিবে না ফিরিয়া) লোক লজ্জা কুল 
সমস্ত মিটাইঘ়া দে পরম পদকে হইবে প্রাপ্ত ৮ 


৪২ 


লুল্লীন্ল ভক্ত 
ঠ 
মপি নিনু দ্বাটত কলন শিশু কাগ্দ 
বিনু অক্ষর মুধি হোঈ | 
সুধি বিন্ু মহজ জ্ঞান বিনু জ্ঞাত 
কহহি' কৰীর জন মোঈ॥ 
মপি বিনা দেয়াত, কলম বিন| কাগজ, 
বিন! অন্গরে যায় বুঝা | কবীর কহেন, “সেই 
জগ বিনা বুঝাতেও সহজ, পিনা জ্ঞানে? 
জ্ঞাতা 1” 


হংসাপ্যারে, 
সরবত তি কহ জীম। 
জেহি মরবর বাট মোতিয়। টুগত হো 
বহুবিধি কেলি করায়॥ 
৪8৩ 


কৰীর 


সুথে তাল পুবইন জল ছাট 
কমল গয়ে কুদ্ধিলায় | 
কহছি কবীর জো অবকী বিছুবৈ 
বহুরি মিলদৌ কন আয় ॥ 


হে প্রিয় হংস, 

সরোবর ত্যাগ করিয়া চলিলে কোথায়? 
ঘে সরোবরের মধ্যে মুক্ত! ঢুবিমা খাইলে, 
বহুবিধ কেণি করিলে (সেই সরোবর ত্যাগ 
করিয়া! বাও কোথায় )? 

স্গাইল সরোবর, কুমুদ করিল জলকে 
পরিত্যাগ, কবীর কহেন, “যে এব!র হইল 
বিচ্ছিন্ন, সে আানার মিনিত হইবে কতদিনে ?” 


৬ 


গথন মংদিল বিচ ফুল এক ফলা । 

তর ভো ভার উপর বাকে মুলা ॥ 

ফুল ভল ফলল মলিনি ভল গাথল। 

পর! বিনসিগৌ ভবর নিক্াঁসল ॥ 
৪5 


কবীর তন 


কহহি কবীর স্নো সংতো ভাইী। 
পংডিত জন ক,ল রহল লোভাঈ ॥ 


গগন মন্দিরের মধ্যে ফুল এক ফুটিল। 
নীচে হইল তাহার ডাল, উপরে তাহার মুল । 

ভাঁল ফুল ফুটিণ, ভাল মালা মালিনী 
গাখিল। ফুল যখন শুকাইল ভ্রনূর হুহল 
তখন নিরাশ। 

কবীর কহেন, "শোন সাধু ভাই, পাগুত 
এন সেই ফুলে রহিল নিয় 1” 
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জোগিয়াকে নগর বসো মত কোঈ। 
জো রে বসে সো জোগিয়া হোই ॥ 
যে জোথিয়াকে উলটা জ্ঞান! । 
কারা চোলা ন বাকে ম্যানা ॥ 
প্রগট সো কন্া গুপ্তা ধারী। 
তামে মুল সজীরন ভারী ॥ 
৪৫ 


কবীর 


রে! গোগিয়াকী জুক্তি জো বৃঝে। 
রাম রমৈ' তেহি ভ্রিভূবন ্থবৈ ॥ 
অমূত বেলী ছিন ছিন পীবৈ। 

কহৈ কবীর জোগী ভূগ জুগ জীবৈ ॥ 


এই যোগার নগরে কেহই করিও না বাঁস, 
যে বাদ করিবে সেও হইবে যোগী! উলট! 
জ্ঞান এই যোগীর, অগ্গন (বর্ণ) এবং দেহ 
ইহাকে দিতে পারে না বাধা। প্রকাশ্ঠ ইহার 
কন্থা, অন্তরে ইনি গুপ্তরকে করেন ধারণ; 
তাহাতেই গভীর মুল, তাহাঁতেই গভীর 
জীবনাঁধার। 

দেই যোগার রহস্য যিনি বোঝেন, তিনিই 
রামের রর ;) ত্ি্বন তাহার 
প্রত্যক্ষ; অমৃতের পাত্র তিনি ক্ষণে ক্ষণে 
করেন পান। কবীর কহেন, “এমন যোগী 
(যিনি এই রহস্ত জানেন) যুগ যুগ থাকেন 
জীবিত 1” 


৪৩ 


কবীর তত্ব 


৫ 

জংত্রী জংত্র অনুপম বাসে | 
রাকে অষ্ট গগন মুখ গাটুস ॥ 
তুহী বাগৈ তহী গজ 
ভুহী নিয়ে কর ডোলৈ। 
এক শবমে রাগ ছতীমো 
অনহদ বানী বোলৈ ॥ 
গগন মংদিলমে' ভয়া উজিয়ার! 
উপটা| ফের লগায়! | 
কহাই কবীর জন ভয়ে বিবেকী 

জিন্‌ জংত্রীনে মন লায়। ॥ 


ষস্ত্রীর হাতে যন্ত্র বাজিতেছে অনুপম | 
ষ্ট গগনে তাহার মুখ হইতেছে নিনাদিত। 
তুমিই বাজাইতেছ, তুমিই গ্রাহিতেছ, 
তুমিই হাতে লইয়া দিতেছ দোলা | সেই 
এক শব্দেই ছত্রিখ রাঁগিণী, তুমিই বগিতেছ 
অসীম বাঁণী। 
৪৭ 


কবীর 


গগন মন্দির হইল দীপ্ু, উল্টা! ফের 
গেল লাঁগনি। কবীর কহেন, “যে জন 
সেই যন্্রীতে লাগাইল মন, সেই জনই হইল 
গেল বিবেকী ।” 


৬ 


চাতক কহ পুকারৈ দূরী। 
সে! জল জগত রহা! ভরপুরী ॥ 
জেহি জল নাদ বিংকে ভেদ | 
সট কর্ম সহিত উপান্তো বেদ | 
চেহি জল জীব সীরকো বাসা । 
সো জল ধরণী 'অমর পরকাঁদা॥ 
জ্োই জল উপজল মকল শরীর! । 
পো জল ভেদ নজান্ত কবীর! ॥ 
চাতক কোথায় মরিতেছে দূরে চীৎকার 
করিয়া! সেই জলেই ত জগৎ রহিয়াছে 
ভরপুর। 
যেই জলে নাদ্দ ও বিন্দুর রহস্ত, যেই 
জলে য্ট্কম্ম সভিত বেদ উৎপন্ন, যেই জলে 
পচ 


কবার তন্ব 


জীন ও শিবের বাদ, সেই জলই ধরণী ও 
মমরকে করিয়াছে প্রকাশিত। 
যেই জল হইতে সকল শরীর উৎপন্ন, 
হে কবীর, এখনও থুঝিলে না সেই জলের 
রহস্ত ! 
৭ 
কর্ম নবাকে বর্মন বাকে 
জোগ ন বাকে জুক্তি। 
সীংগা পাত্র কছু নহি বাঁকে 
কাছে কো মাগৈ মুক্তি ॥ 
মৈ তোহি জানা তৈ মোহি জান। 
মৈ ভোহি মাহ সমান । 
উতৎ্পতি পূরলৈ একছ' নহি হোতে 
তব করহু কৌন ব্রহ্মকো ধ্যান! ॥ 
তাহার না আছে কর্ম, না আছে ধর্ম) 
নাআছে তাহার যোগ, না আছে তাহার 
বুক্তি॥ সিঙ্গা পাত্র কিছুই তাহার নাই; তবে 
কেন চায় মুক্তি? 
নিও 


কবীর 


আমি জানিয়াছি তোমাকে, তুমি জানিয়াছ 
আমাকে, আমি ভোমার মধ্যেই হইয়াছি 
সমাহিত। উৎপত্তি গ্রলয় কিছুই যদি নাহি, 
তবে কোন ব্রনের কর ধান? 


কহ হে! অমর কাসে লাগা । 
চেতনহারা চেত স্থভাগ! ॥ 

জো খোজৌ সো উহবা নাহী | 
সে! তো আহি অমর পদ মাহা" ॥ 
কহহি কবীর পদ বুঝে সোঈ । 
চাহ রাহ জাকে একৈ হোঈ ॥ 


কহ হে অমর, কাহাঁতে রহিলে লাগিয়! ? 
হে চৈতন্শীল, হে স্ুভাগা, মচেতন হও । 
ধাহাকে খুঁজিতেছ তিনি ত আছেন 
অমর পদের মধ্যে । কবীর কহেন, “সেই 
ত বুঝে এই পদ, আকাজ্জা ও পথ যাহার 
এক 1” 
৫৪ 


কবীর তত্ব 


কবীদ্ব। সকলী ঝৌলে বানী 
সব ঘটমে' ঘর ছান্না। 

অনংত লুট হোত ঘট ভীতর 
ঘটকা মন্ম নপায়া॥ 

চৌপর থেল হোত ঘট ভীতর 
জন্মক! পাসা ডারা। 

দম দ্রমকী কোঈ খবর নজানৈ 
করি ন সকৈ নিরুবারা ॥ 

সকল অবতার জাকে মহিমংগুল 
অনংত খড়া কর জোরে । 

অদ্ভূত অগম ওগাহ রচো হৈ 
ঈ সব শোভ। তেরে ॥ 


কবীর অখণ্ড কহিতেছেন বাঁণী। 
সকল ঘটে ব্যাপ্ত করিয়াছেন তিনি (তাহার ) 
ঘর। ঘটের ভিতর অনন্তের হইতেছে লুট, 

ঘটের মরম ন! পাইলাম। 
৫১ 


কবার 


ঘটের ভিতর হইতেছে অগ্গ, খেলা, জন্ম 
পাশার ফেলয়াছি দান। প্রতি নিঃশ্বাসে 
নিঃশ্বাসে যেকি খবর কেহই তাহা জাঁনে না, 
না কেহ করিতে পারিতেছে তাহা নিবূপণ। 
সকল মহিমণডল যাহার অবতার, সেই অনস্ত 
দণ্ডায়মান (ঘটের সন্ুখে ) করজোড়ে। 
অনুভূত, অগম্য, অনবগাহ রচিয়াছ এই লীলা, 
এই সব তোমারই শোভা । 
৬০ 
এক নিরংতর অংতর নাহী। 
হো সবহিনমে না গৈ নাহী ॥ 
মোহি বিলগ বিগ বিলগাইল হো। 
এক সমানা কোই সমুঝত নাহী 
জাতে জর! মরণ ভ্রম জাঈ হো। 
বৈন দিবস যে তইবা নাহা 
নারি পুরুষ সমতাঈ হো ॥ 
পঠয়ে ন জারে আনে নহি আরো! 
মহজ রহৌ ছুনিয়াই হো। 
৫. 


কবীর তত্ব 


স্ুরনর মুনি জাকে খোঁজ পড়ে হৈ 
কছ়ু কছু কবীরন পাঈ হো ॥ 


এক (আমি) নিরন্তর, অন্তর আমার 
নাই । সকলের মধোই আমি আছি, নঠিলে 
আমি নাই! শ্বতন্্র করিতে করিতে আনাকে 
এুকণাবে করিয়া দিয়াছে স্বতন্ত্র । 

এক আমি সর্বত্র সমাহিত, কেহই ইহ! 
বোঝে না; বুঝিলে জরা মরণ ভ্রম যাইত 
চলিয়া । রাত্রি দিবদ সেখানে নাই, নারী 
পুরুষ পেখানে সমান। পাঠাইলেও না 
কোথা মাই, ডাকিলেও না কোগাও মাগি, 
ঢনিয়াতে সহজ থাক! থাঁক। স্বর নর মুনি 
ধাহার খোজে আছে পড়িয়া, তহাকেই কিছু 
কিছু পাইতেছে কবীর । 


১১ 


মাদি অংত নহি হোতে বিরহুলী | 
নহি জড় পল্লব ডার বিরচলী ॥ 


৫৩ 


কবীর 


নিশি বাসর নহি হোতে বিরহুলী। 
পরন ন পানী ন মুল বিরহুলী ॥ 
মাস অপাটৈ খাতল নিরহুলী । 
বোইঈন চিতৌ বীজ বিরছুলী ॥ 
নিত গোড়ে নিত সীৈ ব্রিরহুলী। 
নিত নব পল্লব ডার বিরহুলী ॥ 
ফ,ল এক ভল ফ.লল বিরহুলী। 
ফলী রহল সংসার বিরহুণী ॥ 

সো ফল লোটো' সংত জন! বিবলী | 
(সো ফল বংদে ভক্তজন। বিরহুলী ॥ 
কৈ কবর সচ পায় বিরহলী। 
জো ফল চাখছ মোর বিরহুলী ॥ 


আদি অংত নাহি বিরহিণি; না আছে মূল 
পল্লব শাখ!, বিরহিণি; নিশি বাঁসর নাহি হয়, 
বিরহিণি; না আছে পবন জল মুল, বিরহিণি | 

মাস আবাঢ শীতল, বিরহিণি; বপন 
করিয়াছে “চিত” বীজ, বিরহিণি ) নিত্য বপন 
৫৪ 


কনীর তত্ব 


করে নিতা সেচন করে, বিরহিপি; নিত) নব 
পল্লব শাগ।, বিরহিণি | 

জল এক ফুল ফুটিল, নিরহিণি; কুটি! 
পুম্পিত রহিল সংসার, নিরহিণি;) দেই ফুল 
স্বীকার করিল স।ধক জন, বিরছিণি; সেই ফল 
নন্বিল ভক্তজন, বিরহিণি। 

কবীর কহেন, “সত্য-পাইবে বিরহিণি, যি 
আশ্বাদ কর আমার ফল বিরঠিণি।” 


১২ 


ব্ভবিধি চিত্র বনায়কে 

হরি রচিন ক্রীড়া রাল। 
ঝুলত ঝুলত ব্ভ কল্প বীতে 

মনহি নহি" ছাড়ে আস ॥ 
কবভ'ক উতচে কবহুকে নীচে 

সুকৃখ দুকথ লেজায়। 
কষ্টে কবীর সরমী বিনতী 

শরণ হরি তুৰ আয়। 

€৫্‌ 


কবীর 


ঝুলত গণ গধধর্ব মুনিবর 

ঝুলত হুরজ চংদ | 
আপ নিগুণ সগুণ হোঁকে 

ঝুলিয়! আপ গোবিন্ব । 
শশী স্তর রৈনী শারদী 

তহা তত্ব পরলৈ নাহি । 
সাধু সংগতি খোজি দেগছু 

তই সংত বিরলে জাহি। 


বভবিধ চিত্র বানাইয়া! ভরি রালক্রীড়। 
করিয়াছেন রচনা । ঝুলিতে ঝলিন্ে সু ক 
হইল 'তীত। তথাপি মনের আশা মিটল 
না। 

কখনও উচ্চে কথনও নীচে, সুখেতে 
ছুঃখেতে লইয়! যাইতেছে এই খেল1॥ কবীর 
কহেন, “মামার সরদ বিনতি, হে হরি আমি 
আপিযা তোমার শরণ লইলাঁম 1৮ 


ঝলিতেছে গণ, গন্ধ, মুনিবর ; বুঝিতেছে 
৫৬ 


কবার তত্ত্ব 


কুর্যা চন্দ্র, আপনি নিগু এ সগুণ হইয়া ঝুলিতে- 
ছেন আপনি গোবিন্দ । 

শশি, যা, শারদ, রজনী, সেখানে তত্বের 
প্রণয় নাই সাধু সংগতি খুঞ্জিরা দেখ! 
সেখাঁনে কচিতই কোন সাধক বায়। 


১৩ 


ঝুলহি জীর জহান জই লগ 
কতছ' ন দেখো থিত ঠৌর 


তুর পথ্যন্ত ঝুলিতেছে জীব এবং জগৎ 
ততদূর পর্্যস্ত কোথায়ও দেখিতেছি না স্থিতি 
ও ঠাই । 


১৪ 


শব হমারা আদদিক। 
শব্দৈ পৈঠা জীব । 
ফুল রহনকী টোকন্সী 
এবারে খারা ধীর ॥ 
৫৭ 


কবাঁর 
এব + আমার আদিম, শব্দেতেই জাব 
প্রতিষ্ঠিত) শব্দই ফুল থাকিবার সাজী, সাধক 
মন্থন করিয়া থাইয়াছেন ঘ্বত। 
১৫ 
এব [বিনা এতি আবণা 
কছো কহাকো জায়। 
দ্বার ন পারৈ শব্দক1 
ফির ফির ভটুকা থায়॥ 
শব বিনা শ্ুতি অন্ধকার, শন্দ বিনা গম্য 
হয় না স্থির। শবের দ্বার ষদি না মিলে, তে] 
ফিরিয়! ফিরিয়া মরিতে হয় ঘুরিয়া। 
৯৩ 
শবে মারা গির পরা 
শব্দে ছোঁড। বাজ। 


*. বিশ্বচরাচর ব্যাপা যে একটি অন্কট সঙ্গীত 
ধ্বনিত হইতেছে, সাধকরু| তাহাকেই “শব্ধ” বলেন। 
সঙ্গীত মাতকেই “শব” বলে। 


৫৮ 


কবীর তত্ব 


জিন জিন শব্ধ বিবেক কিয়া 

তিনকা সরি গেই কাঁজ॥ 
শব্দ শব্দ বু অংতরে 

সার শব্ধ মথি লীজে। 
কহহি' কবীর জই। সার শব্ধ নহি 

সুক জীবন সো জীজে। 


শব্দের আঘাতেই হইয়াছে পতিত) 
শবদর আঘাতেই ছাড়িয়াছে রাজ্য ; যিনি যিনি 
শব্দের তত্ব জানিয়াছেন, তাহার তাহার কাঁজই 
হইবে অগ্রসর । 
শব্দণন্দ বহু অন্তরে, সার শব লও মন্থন 
করিয়। । কবীর কহেন, “যেই জীবনে নাই 
সার শন, ধিক দেই জীনন ধারণে ।” 


৫৯ 


ল্ুল্লীল্ল ০৩ 


চি 

সাহিব হৈ রংগবেজ 

টুনর মেরী রংগ ডারী। 
শ্তা্ঠী রংগ ছুঁড়ায়কেরে 

দিয়ো মজীঠা র'গ। 
ধোয়েসে ছুটে নহী রে 

দিন দিন হোত সুরংগ ॥ 
ভাবকে কুণ্ড নেহকে জলমে 

প্রেম রংগ দই বোর । 
ছুথ দই মৈল ছুটাক্স দেরে 

খুব রংগী ঝকঝোর।॥ 
সাহিবনে চুনরী রংগীরে 

পীতম চতুর সুজান। 
সন কুছ উনপর বারদু' রে 

ভন মন ধন 'র পাঁণ 


কবীর প্রেম 


হৈ কবীর রংগরেজ পিয়া রে 
মুঝপর হুএ দয়ল | 
শীতল চুনরী ওটিকে বে 
ভঈ হেন মগন নিহাল ॥ 
আমার স্বামী ব্ন রঞ্চন করেন, আমার 
উত্তরীয় বঙ্গে তিনি কি রঙ্গই ঢালিয়া দিয়াছেন । 
ভাহার ময়লা রঙ্গ দূর কবিয়া একেবারে হরির! 
রঙ্গ ( মগ্সিষ্টটর ) করিয়া দিগাছেন। ধুইলে 
সে রঙ্গ উঠে নাঁ। দিন দিনই সেই রঙ্গ উচ্জল 
হইতেছে । 
ভাবের কুণ্ডে গ্রীতির জলে তিনি প্রেম 
রঙ্গ গুলিয়া দিস্াছেন। ছুঃখ দিয়! ময়লা] 
দূর করিয়া উত্তখী্ন থানিকে থুৰ টমতকার 
রঙ্গাইয়। দিয়াছেন । 
আমার স্বামী মামার উন্তবীয় রঙ্গাইয়! 
দিপ্াছেন, তিনি পরম জ্ঞাণী ও পরম 
সহদয়। আমার তনু মন ধন প্রাণ সৰ 
সেই চরণে ডালি দিন। 
৬ 


কনীর 


কবীর কহেন, “আমার রঞ্জক স্বামী 
আমার প্রিয়তম, আমার প্রতি তিনি 
হইলেন দয়ালু । ণীতল উত্তরীয় পরিধান 
করিয়াই আমি তাহার প্রেমে ও পরমানন্দে 
মগ্ন ভইয়| গিয়াছি।” 


হ 


কবু পিয়া মিলিহো সনেহী আাঁয় ॥ 
লোভ মোহকে জাঁর বনো হৈ 

তামে রহো উরঝায় | 
জাকী সাচী লগন লগী হৈ 

সো রা খরকো জায় ॥ 
স্থরত সমানী চিতমে মেরী, 

পৃ'ঁরৌ নিরত নৌ লায়। 
পিয়া বিনা য়ে! প্যারী তলকৈ 

তল্ফ তলফ জিয় জায় ॥ 
চলো সণী ব! দেসৈ চলিয়ে 

জগ পুরুষকো ঠায় 


৬২ 


কবীর প্রেম 


সবহি পিয়াদ পুরণ হোত হৈ 
তনকা তপন বুঝায় ॥ 
কে কবীর সুনো ভাঈ সাধে! 
রাগ স্থনো চিত লাম | 
প্রেম পান পালা জো পারে 
সো র! লোকৈ জায় ॥ 


সেই প্রেমিক প্রিয়তম কবে আমাকে দেখা 
দিবেন? লোভ নমোহের কাছে যে আপনাকে 
নিবেদন করিলাম, তাহাতেই যে রহিলান 
আবদ্ধ হইয়া। সত্য প্রেম যাহার প্রাণে 
নাগিয়াছে সেই কেবল সেই (প্রিরতমের ) 
গৃহে যায়। 
আমার চিত্তে প্রেম সমাহিত হইযাছে। 
( গভীরভাবে গ্রবেশ করিয়াছে), প্রেমকে 
বৈরাগ্য পর্যন্ত লইয়া গা! (লোমাঁর প্রেমকে) 
আমি পরিপূর্ণ করিব। প্রেমিকের বিরহে 
(প্রমিকার (যেমন) চিত্ত ছটুপট্‌ করিতে 
৬৩ 


কবীর 


থাকে, ছটুপট্‌ করিতে করিতে একেবারে 
তাহার প্রাণ বায়। 

ওগো সধি, সেই দেশে চল বেথানে 
প্রিয়তমের ধাম, সকল তৃষ্তাই সেখানে তৃপ্ত 
হয়, সকল জাল জুঁড়াইয়া যাঁয়। কবীর 
কহেন, “হে ভাই সাধু, চিত্তকে (সর্ব আশায় 
হইতে ) লইয়া আসিঘা সেই রাগিণী 
অবণ কর। প্রেমরস পানরূপ পন্থা (স্বামীর 
বামে গমনের ) থে পাইরাছে, সেই স্বানীর 
ধামে উপনীত হইয়াছে ।» 


৩ 


গীত লগী তুৰ প্রেমকী 
পল বিসরৈ নাহ । 
নজর করে! অব মাশুককী 
মোহি মিলো হো! সাঈ" ॥ 
বিরহ সতাবৈ মোহিকো! 
জির তড়পৈ মেরা। 


কবীর প্রেম 


'ভুম দেখনকী চার হৈ 
প্রন্ভ মিলো বেরা ॥ 
নৈন তরনৈ দরদকো 
পল পলক ন লাগৈ। 
দর্দপ-দ দীদারকা 
নিস বাঁদর জাগৈ ॥ 
(জা অনকে পীতম মিটৈ 
কর নিমিষ ন ন্যারা। 
অৰ কণীর পিয়া পাই! 
মিল! প্রাণ পিয়ারা ॥ 
তোমার প্রেমে মানার প্রেম লাগিয়াছে, 
গা তো এক পল ভুলিয়া! থাকিতে 
পারি না । তোমাতে বাহার মন মলিয়াছে 
হার প্রতি একবার চাহিয়! দেখ, হে 
স্বামী, মামার দহিত একবার মিলিত হও | 
বিরহ বড় ব্যথ। দিতেছে আমাকে, হে 
পিয়তম, আমার প্রাণ ছট্পট করি- 


তেছে। তোমাকে দেগিতে চাহে (প্রাণ 
৬৫ 


কবীর 


আমার ), হে প্রহু, ত্বরায় তুমি আসিয়! 
মিলিত হণ । তোমার দূবশনের জন্ত ভষিত 
আমার নয়ন, পলের জন্য সে নকনে পলক 
পড়ে না। দরদের দরদী পরম নুন্দর 
প্রিয়তষের জন্ত নিশিদিন (নয়ন আমার ) 
জাগে। 
এবার ঘদি দেখ! পাই আমার প্রিযতমের, 
তবে কি মার নিমেষের জন্ত তাহাকে অন্তর 
করি? কবীর এখন তাহার প্রিমতমকে 
পাইয়াছে, তাহার প্রাণের প্রিরতষ মিলিয়াছে । 
পু 
আজ সুহাগকী রাত পিয়ারী। 
ক্যা সেবৈ মিলনেকী বারী ॥ 
আয়ে প্রানন বজারত বাজন। 
বনরী ঢাপ রহী মুখ লাজন। 
খোল ঘূংঘট মুখ দেখৈগা সাজন ॥ 
নৈন সোহৈ অঙগআ হাথ যুগনকী মাল|। 
ক! মাংগনকে। আয়ে অংগনা উজালা ॥ 


কবীর প্রেম 


কহত কবীর চিত দরণন লীটজৈ। 
অব মন মানে সোঈ সোই কীছৈ ॥ 

ওগো! প্রেমময়ি, আজ তে সৌভাগ্যের 
বাতি আসিক়্ছে, মিলনের লগ্নে কেন গিয়| 
রহিলে শয়ন করিয়া? 

আঙ্গ প্রাণে প্রাণে তিনি রাগিণী 
বাঁজাইয়া আসিনেছেন। বধু, লজ্জায় এখন 
মুখ টাকিয়া রহিল? ওগো, অবগুগন 
(এখন ) উন্মোচন কর, প্রিয়তম তোমার 
মুখখানি দেখিতে চান । 

নয়নে তাঙার প্রেমের শু, হান্তে তাহার 
ঘুগ ষুগাস্তের মালা; কি ভিক্ষী করিতে তিনি 
(আমার ঘরে ) আমিয়াছেন? আমার অঙ্গন 
যে আজ উদ্ভাসিত । 

কবীর কহেন, “আজ চিত্ত-দরশন গ্রহণ 
কর। যেমন যেমন করিলে তোমার মন 
গ্রবোধ মানে, তেমন তেমন কবিয়াই তীাভাকে 


গ্রহ কর।” 
৬৭ 


কবীর 
৫ 


ব্হত দিননমে প্রীতম মাছে। 
ভাগ ভলে ঘর বৈঠ পায়ে ॥ 
মংগলচার মহ মূন রাখো । 
প্রেম বসারণ চিতসে চাগে! ॥ 
মন্দির মহ1 ভয়ে উিয়ারা। 
লৈ বৈঠী অপনে পিয় প্যার| ॥ 
মৈ' ব্যাকুল যে। নৌনিধি পাঈ । 
কৈসে কর পির তুমরী বড়াঈ ॥ 
কহৈ কবীর হম কছু নহি' কীনহ।। 
সহজ সোহাগ পিয়া মোহি দীন্ত! ॥ 


বহুদিন পরে প্রিয়তম আমার আ।সিয়া- 
ছেন। ভাগ্য ভাল, আমার ঘরে বদিয়! 
ভাঁহাকে পাইলাম । 

মনের মধো মহা মঙ্গলাচরণ রাখ, চিঞ্ডেব 
দ্বারা প্রেম রসামূতের আন্বাদ গ্রহণ কর । 

মনিদির আমার কি চমতকার উচ্ছ্বলই 
৮ 


কবীর প্রেম 


হইয়াছে! আমি আপন প্রিয়তম স্বামীকে 
লইয়া বসিযাছি! 
হে আমার জীবনের অভিনব নিধি, 
তোমাকে পাইয়া আনি অতিশক়্ ব্যাকুল 
হইয়াছি। কেমন করিয়। আজি তোমার 
সম্মান করিব, হে প্রিয়তম ? 
কবীর কহেন “আমি তো! কিছু করিতে 
পারি নাই, তথাপি প্রিরতম আমাকে তাহার 
সহজ সোহাগ দান করিয়াছেন |” 
খু 
হ বারী মুখ ফের পিয়ারে। 
করবট দে মোহ কাহে কো মারে ॥ 
দাঝ ভল| ন কররট তোরা । 
লাগ গলে সন বিনতী মোরী ॥ 
হম তুম বীচ ভয়া নহি কোঈ। 
তুমহি সে কংত নারি হম হোঈ ॥ 
আমি তরুণী ( তোমার মিলনাকাজ্কিনী ) 
আমার দিকে ফিরিয়া চাও, হে প্রিয়তম | 
৬% 


কবার 


( আম! হইতে ) মুখ ফিরাইয়া কেন আমাকে 
মারিতেছ ? অগ্নি দিয়া দদ্ধ করাও ভাল 
কিন্ত অসহা তোমার বিমুখতা। আলিঙ্গন কর 
'আমাকে, শোন আনার মিনতি । 

তোমার আমার মনো ব্যবধান ত কেহছু 
হয় নাই, তোমার মত কান্তে্ই তে পত্রী 
আমি হইতে পারি। 

কবীর কহেন, “ওগে। আমার প্রিয়তম, 
তবে এখন কেন (মানার প্রতি) তোমার 
প্রীতি না হইবে ?” 


ণ 


হুতল রহল নৈ না ভরি হো 
পিয়া দিহলৈ জগার ॥ 
চরণ করলকে অংজন হো! 
নৈনা লেগ লগায়। 
চন 
জাসো নিদিয়। ন আবৈ হে। 
নহি তন অলপায় ॥ 


কবীর প্রেম 


পিয়াকে বচন প্রেম সাগর হো! 
চল্‌ চলী হো! নহায় | 
জনম জনমকে পাপবা 
ছিনমে ডারব ধোবায় ॥ 
যহি তনাকৈ জগ দীপ কিয়ে! 
গ্রীত বতিয়া লগায়। 
পচ তন্টকৈ তেল ঢুজয়ে 
ব্রদ্দ অগিন জগায় ॥ 
প্রেম পিয়াল! পিয়াইকে হো 
পিয়া দিয়ে! বৌরায়। 
বিরহ অগিন তন তলফৈ ভে! 
জিয় কচু ন সোহায়॥ 
উ“চ অটরিয়া চটি বৈঠলু হো! 
জহ কাল নলজায়। 
কহে কবীর বিচারকে হো 
ভম দেখ ডরায় ॥ 
ওগো, যখন নিদ্রাভরে আমি শুইয়াছিলাম, 
তখন প্রিয়নম "আমাকে জাগাইয়া দিলেন। 
৭১ 


কবীর 


ওগো, আমি তার চরণ কমলের অগ্গন নয়নে 
লইলাম লাঁগাইয়া। এখন না মাদে আমার 
নিদ্রা না আসে আমার অরঙ্গে আলম্ত। 
প্রিয়তমের বচন প্রেমের সাগর, ওগো, চল 
তাহাতে বাই স্নান করিয়, জনম জনমের 
যত মলিনতা সব এক মুহূর্তে করিয়া ফেলি 
ধোৌঁত। 

বিশ্ব আমার এই তনুকে দীপ করিয়াছে। 
গ্লীতির বডি তাহাকে তাহাতে ল।গাইয়া, 
পঞ্চতত্বের তৈল ঢুয্াইয়া ব্রঙ্ধ অগ্নি জালাইয়া 
তুলিয়াছে । প্রেম পেপাল পান করাইরা 
প্রিয়তম আমাকে তো দিয়াছেন পগুল করিয়া! 
এখন বিরহ অগ্িতে তনু করে ছটফট, ওগো, 
'আর তো প্রাণে কিছুই লাগে না ভাল। 

উচ্চ সৌধে উঠিষ্জ। বসিগাছি, যেখানে মৃত্যুর 
নাই অধিকার! কবীর বিচার করিয়] 
কহিতেছেন, “ঘৃতা এগন দেখিয়া পাইতেছে 
ভয়।” 


৭৩ রর 


কৰীর প্রেম 


৮ 

রাগকী চোট লগী হৈ তনমে 

ঘর নহী চৈন চৈন নহি' বনমে ॥ 
টুরত ফিরে | পীর নহি পাও । 
উষধ মুর থায় গুর্ররাও* ॥ 

তুমসে বৈ ন হমসে রোগা । 

বিন দীদার কৌ জিয়ে বিয়োগী ॥ 
একে রংগ রংগী সব নারী । 

ন জানে! কে। পিয়কী প্যারী ॥ 
কহ কবীর কৌঈ গুরমুখ পারে । 
বিন নৈনন দীদ।র দিখাবৈ ॥ 
রাগিণীর আঘাত লাগিয়াছে আমার তম্থৃতে, 


এখন ঘরেও নাই আমার স্বস্তি, বনেও নাই 
আমার স্বন্তি। 


ফিরিতেছি অন্বেষণ করিয়া, কই প্রিয়তমকে 


তো! পাইলাম না । 


এখন দিন কাটাইতেছি কত ওষধ মুল 


খাইয়! ( বেদন! দূর হইল কৈ ?)। 


ও 


কৰীর 


তোঁম! হইতে বড় বৈছ্ আর কোথায়, 
আমা হইতে অসাঁধা রোগীই বা কোথায় ? 
হে পরম সুন্দর, তোঁমাঁকে ছাঁড়। বিরহিনী 
বচে কেমন করিয়া ? 

তিনি এক রঙ্গে সকল নারীকে রলী 
করিয়া প্রেমে ব্যাকুল করিয়াছেন। কেষে 
তাহার অধিক প্রিয় তাহাতে বুঝিলাম না । 

কবীর কহেন, "পাইতাম যদি গুরুর মত 
গুরু, যে বিনা নয়নে দেখাইতে পাঁরে সেই 
পরমন্থন্দরকে |” 


ন 


চলী মৈ' খোজমে পিয়কী। 
মিটা নহি সোচ রহ জিয়কী 
রহৈ নিত পাসহী মেরে। 
ন পাউ য়ারকে| হেরে ॥ 
বিকল চট ওরকো ধাউ”। 
তবছু নহি কন্তুকো পাউ ॥ 
৭3 


কবীর প্রেম 


ধর কেহি ভাতসে ধীরা। 
গয়ো গির হাতসে হীরা ॥ 
কটা জব নৈনকী ঝাঈ"। 
লখে! তব গগনমে' সাঈ ॥ 
কবীরা শব কহি ভাসা । 
নৈনমে যারকো বাসা ॥ 
এই জীবনের তাপ তো মিটিল না। আমি 
চলিলাম আমার প্রিক্তমের অন্বেষণে । 
রহিয়াছে সেধে নিত্য আমার পাশে পাশে, 
তবু হাঁয় মেই বন্ধুর মিলিল না দেখা ! 
ওগো বিকল হইয়া আমি চারি দিকে ধাই, 
তবুতো হায় পাইলাম ন! কান্তের দেখা । 
কেমন করিয়ী আমি ধৈরজ ধরি? আমার 
হাত হইতে যে হীরা গেল পড়িয়া খসিয়া ! 
নয়নের পরদ| যখন হুইবে দূর, তখন 
দেখিৰ যে আকাশে পরিপূর্ণ করিয়া দীপ্যমান 
আমার স্বামী । 
কবীর বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিয়া 
প্র 


কবীর 
বলিতেছেন, «সেই পরম বন্ধু আমার | ননেই 
করেন বাস।” 


৭৬ 


৬০ 


দর়শ তুক্গারে দুলভ 
মৈ তে। ভঈ হ" দিরানী ॥ 

ঠার ঠার পুজা করৌ” 

মিল সখি সয়ানী। 
পিয়কৈ মরম ন জানহী' 

সব তত্মম তুলানী ॥ 
বৈস গঈ পিয় না মিলে 

জর জাত জবানা। 
আয় বুঢ়াপ। ঘের লিয়ে 

অব কা পছিতানী ॥ 
পাননসী পিয়রী ভঈ 

দিন দিন পিয়রাণী। 
আগ লগে উহি জোবন! 

সোরৈ সেজ বিরাণী॥ 


কবীর প্রেম 


অজহ' তেরে না ভয়ো 
স্থনহু সত গানা। 
কহ কবীর ধর্মদাসসে 
গহু পদ নির্বানা ॥ 


দরশন তোমার ছুলভ, হে প্রিক্প তম, আমি 
তো পাগলিনী হইয়া গেলাম! 

সখিদের সঙ্গিনীদের লইয়। কত ঠাই ঠাই 
পুজা করিয়া মরিলাম। প্রিয়তমেরই জানিলাম 
না মরম, ভুলিয়া রহিলাম কল ভ্রমে। 

বহিয়া গেল বয়স, প্রিয়তম না মিলিল, 
যৌবন গেল জলিয়া। জরা এখন আপিয়৷ 
পিরিল, বৃথা আর কেন এখন অনুতাপ কর! ? 
(পক) পর্ণের স্তাক্ম আমার বর্ণ হইয়! গেল 
পীত, দিন দিন দেহের বর্ণ হইয়া! গেল বিব্র্ণ। 

আগুন লাগুক মেই যৌবনে, যাহা! পর- 
শয্যায় করে শয়ন, ( প্রিরতমকে ভিন্ন অন্তকে 
করে গ্রহণ )। 

৭ 


কৰীর 
ওরে আঙ্গও প্রিয়তম তোর হুইল না; 
ওই শোন (তার) সত্য রাগিণী। 
কবীর কহেন ধর্মমদাসকে, “তুমি নির্ববাখ- 
পদকে কর লাভ।” 
৯১ 
দ্রমাংদ। ঠাড়ো! তুম দরবার ॥ 
তুম বিন সুরত করৈ কো মেরী 
দরসন দীজৈ খোল কিবাড়। 
ভূম সম প্যার উদার ন কোউ 
সরন সুনিয়ত স্থজস তুহ্ধার ॥ 
মাংগৌ কৌন রংক সব দেখো 
তুমহির্তে মেরে! নিস্তার । 
কহত কবীর তুম সমরথ দাতা । 
পুরণ পদকে! দেত ন বার ॥ 
ভিখারী তোমার দরবারে দগ্ডায়মান। 
তুমিবিনা কে আর আমাকে করিবে তৃপ্ত, 
দরশন দাও, থোল তোমার দ্বার । 
তোমার মত প্রেমিক তোষার মত উদার 
প৮ 


কবীর প্রেম 
অর নাহি কেহ, সর্বত্র শুনিতেছি তোমারই 
ক্ষণ) মাঙ্গিক আর কার কাছে, সবাই 
দেখিতেছি অতিশয় দীন, কেবল তোমা হইতেই 
আমার নিস্তার । 
কবীর কহেন, “তুমি সমর্থ দাতা, বদি পূর্ণ 
পদ দান করিতে চাও, তবে আর বাধ! 
কোথায় ?” 
১৩ 
স্থনহ অহে। মেরী রাঁধ পরোদিন 
আজ সোহাগিন আনন্দ ভরী ॥ 
প্রেমবান পীভমনে মারের 
সোরততে ধন চৌক পরী। 
বহুত দিননতে গঈ মৈ' খেলন 
বিন প্রীতুম অব ভটক মরী॥ 
জব শ্রীতমকী ধুন স্থন পাঈ 
ছোড়ি খেলন ভঈ বিলগ খড়ী। 
দীপক প্রেম লিয়ে কর অপনে 
নিরখ পুরুষ তঈ মো ভরী॥ 
৭৮. 


কবীর 


দেখ পিয়াকো রূপ মগন ভঙঈ 

নিরথ পীঠপর ধায় চটী । 
করত বিলাস পিয়া অপনে সংগ 

দেহ প্রাণ পর প্রেম তরী ॥ 
সুথ সাগরসে বিলদন লাগী 

বিছুরে পিয়ধন মিলি জে! গঈ । 
কহৈ কবীর মিলি জব পিয় তে 

জন্ম জন্মকী অমর ভঈ ॥ 


ওগে! আমার প্রতিবেশিনী, ওগে! আমার 
ব্যথার ব্যথা, আজ তাহার সোহাগিনী 
(আমি) আনন্দে পরিপুর্ণ। প্রিয়তম 
মারিয়াছেন প্রেমের বাণ, নিদ্রা হইতে 
ধনী ( আমি ) অমনি চমকিয়। উঠিয়া পড়িল। 

বহুদিনে আমি গেলাম খেলিতে। প্রিয়তম 
বিনা এখনও আমি মরিতেছি ঘুরিয়া থুরিয়া। 
যেই শুনিলাম প্রিয্তমের সুর অমনি লমস্ত 
খেল! ছাড়িয়৷ দাড়াইলাম স্বতন্ত্র হইয়া। 
চাও 


কবীর প্রেম 


প্রেম্দীপ হস্তে লইয়! স্বামীকে দেখিলাম-_ 
চিত্ত আমার ভরিয়া গেল আনন্দে । 

প্রিয়তমের রূপ দেখিয়। একেবারে 
আনন্দে মণ্ধ হইয়! গেলাম, ( দর্শন করিবামাত্র ) 
তাহার পিংহাসনের উপর চড়িয়া বসিলাম। 
আপনার প্রিম্নতমের সহিত প্রেমবিলাস 
করিতে করিতে দেহ প্রাণ প্রেমে লইলাম 
পরিপূর্ণ করিয়া | 

বহুদিনের পর পত্রী বে পাইয়াছে বিচ্ছিন্ন 
বল্পতকে, আজ দে স্খপাগরের মধ্যে 
(প্রেমরস) বিলাঁসে মগ্ন। কবীর কহেন, 
“ঘে দিন হইতে প্রিষ্নতমের সহিত হইয়াছে 
মিলন, সে দিন হইতে জন্মজন্মের জন্য করিয়াছি 
অমৃতত্ব লাঁভ।” 


১৩ 


অব তোহি জান ন দ্র পিউ প্যারে। 
জে! ভাবৈ তো রহে! হমাঁরে ॥ 
৮১ 


কবীর 


বহুত দিননকে বিছুড়ে পায়ে । 
তাগ ভলে ঘর বৈঠে আয়ে ॥ 
চরনন লাগ করৌ সেবকাঈ। 
প্রেম প্রীত রাখো অরূঝাঈ ॥ 
আঞ্জ বসৌ মম মন্দির চোখে। 
কৈ কবীর পড়ে ৭ নহি' ধোখে ॥ 
হে প্রিয়তম প্রেমিক, এখন আর ত 
তোম।কে যাইতে দিব না। তোমার যেমন 
খুনী তেমন করিয়া তুমি আমর হইয়া থাক । 
বহুদিনের বিচ্ছেদের পর পাইলাম 
তোমাকে । কি পৌভাগা যে ঘরে বসিয়াই 
তোমাকে পাইলাম। এখন তোমার চরণপ্রান্তে 
লীন হইয়া, তোমার সেবক হইয়া, আমার 
প্রেম গ্রীতি ব্যাপ্ত করিয়া, তোমাকে বন্ধন 
পরাইব। 
আজ্জ বাস কর আমার পরমস্থন্দর মন্দিরে । 
কবীর কহেন, এখন আর আমি পড়িব না 
কোন ধোখায় |” 
২ 


কবীর প্রেম 


১৪ 


অবিনাঁসী ছলহ! কব মিলিহো 

আদি অন্ত কমাল ॥ 
জল উপজী জলহী সৌ নেহা, 

রটত পিয়াস পিয়াস। 
মৈ ঠাট়ী বিরহিন মগ জোউ" 

শ্রীতম তুমরী আস ॥ 
ছোঁড়ের গেহ নেহ লগী তুমসৌ, 

ভঙঈ চরন লব্ব লীন। 
তালাবেলি ঘট ভীতর 

জৈমে জল বিন মীন ॥ 
দিবস ন ভূখ রৈন নহি নিদ্র।, 

ঘর অংগনা ন সুহাঁয়। 
সেজরির! বৈরিন তঈ হমকো, 

জাগত রৈন বিহায় ॥ 
হম তে তুঙ্ষারী দাসী সজনা 

তুম হমরে ভরতার। 

৮৩ 


কবীর 


প্রেম দয়াল দয়! কর আরো 
ব্দেন দেখনহার ॥ 
কৈ হম প্রাণ তজতু হৈ প্যারে 
কৈ অপনী কর লের। 
দাস কবীর বিরহ বাঢ়ের 
 হুমন' কো! দরসন দেব ॥ 
ধিনি অমৃত, ধিনি ছুর্লভ, যিনি আদিতে ও 
অন্ততে পরিপূর্ণ সার্থকতা, সেই পরম স্বামীর 
সহিত কবে হইব মিলিত ? 
উৎপন্ন হইলাম জলের মধ্যে, জলের 
প্রতিই আঁমার £প্রম, অথচ পিপাঁসায় জল জল 
বলিয়াই করিতেছি চীৎকার | 
হে প্রিয়তম, আমি বিরহিণী, তোমার 


আশায় দীড়াইয়৷ দীড়াইয়া তোমার পথ 
চাহিয়! আছি। 


তোঁমাতেই আমার মন মজিয়াছে, তাইতো 
আমি ঘর ছাড়িয়া বাহির হুইয়াছি। তোমার 
চরণে আমার ধাঁনকে ম্্ করিয়া দিয়াছি। 
৮৪ 


কবীর প্রেম 


আঁমাঁর অন্তরের মধ্যে আমার প্রাণ জলহীন 
মীনের মত ছটফট করিতেছে । 
দিবসে আমার নাই ক্ষুধা, রাত্রে আমার 
নাই নিদ্রা। গৃহ অঙ্গন কিছুই আমার 
লাগেনা ভাল। শধ্য! আমার হইয়াছে শক্র, 
জাগিয়। জাগিয়! আমার পোহায় রাত্রি। 
হে স্বজন, আমি তো তোমার দাসী, 
তুমিতো আমার স্বামী। হে প্রেমদয়াল, 
তুমি দয়! কর, হে ব্যথার ব্যথা, তুমি আমার 
নিকটে এস। 
হয় আমাকে লও তোমার আপনার 
করিয়া, নয়তো হে প্রিয়তম, আমি এ প্রাণ 
করিতেছি ত্যাগ। দান কবীরের বিরহ 
হইয়াছে অতিশয় তাত্র, দরশন দাও গো 
আমাকে দরশন দাও । 
১৫ 
ছআ জব ইফ মস্তানা। 
কহে দব লোগ দীরান! ॥ 
৫ 


কবীর 


জিসে লাগী সোঈ জান! । 
কহেসে দর্দ ক্যা মানা ॥ 

মৈ তেরা দাস হ' বংদা। 

তুবীকে নেহমে ফংদা ॥ 

মমতকী খানে ড্বা। 

কহে! কস মিলে মহবৃব1 ॥ 
সাহব টুক মেহরসে হেরো। 
দাদকে! খণ্ডসে ফেরো ॥ 
কবীর! তালিব! তের]। 
কিয়! দিল বীচমে ডেরা । 


প্রেমে যখন ম্ত হইলাম তখন সকল 
লোকে আমাকে বলিল পাগল । (প্রেমের 
বেদনা ) যাহার বাঁজিয়াছে সেই সে জানে; 
বাক কি সেই বেদনার কোন শাস্তি আছে? 

আমি তোমার দান, আমি তোমর 
সেবক। তোমার প্রেমেইতো আমি বদ্ধন 
করিয়াছি গ্রহণ। এখনও যে মমত্বের গহ্বরে 
৮৬ 


কবীর প্রেম 


রহিলাম ডুবিয়া, বল সেই প্রেমময়কে পাইব 
কেমন করিরা ? 

হে স্বামী, প্রসন্ন নয়নে একটুখানি আমার 
দিকে চাঁও। এই দাসকে খণ্ডততা হইতে 
নিবৃত্ত কর। কবীর তোমার প্রেমে মজিদাছে, 
অন্তরের মধ্যে সে লইয়াছে ভেরা ( আশ্রয় )। 


৮৭ 


